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রাজনৈতিক কারণে কূটনৈতিক সাফল্য আসেনি ড. আনোয়ার হোসেন
কূটনৈতিক রিপোর্টার
ভারত বেশি দেয়ার ক্ষমতা রাখে; বাংলাদেশ ক্ষমতা রাখে অধিক গ্রহণ করার। কিন্তু দেশে কোনো ভারত নীতি নেই। এমনকি পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়েও এ পর্যন্ত কোনো ভারত নীতি হয়নি। এ দেশের রাজনৈতিক দুর্বলতার কারণে কূটনৈতিক সাফল্য আসেনি। আমাদের কূটনীতিকদের ভাষার দখল না থাকাও এ ব্যর্থতার অনেক বড় কারণ। 
গতকাল বৃহস্পতিবার ভারতের প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংয়ের বাংলাদেশ সফরে প্রত্যাশা নিয়ে আয়োজিত সেমিনারে এসব কথা 

বলেন দি ডেইলি সানের সম্পাদক ড. সৈয়দ আনোয়ার হোসেন। জাতীয় প্রেসক্লাবের ভিআইপি লাউঞ্জে এ সেমিনারের আয়োজন করে সাউথ এশিয়া ইয়থ ফর পিস অ্যান্ড প্রসপারিটি সোসাইটি। এতে সভাপতিত্ব করেন সাবেক রাষ্ট্রদূত ও সেন্টার ফর ফরেন অ্যাফেয়ার্স স্টাডিজের চেয়ারম্যান আসফাকুর রহমান। প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ড. দিলারা চৌধুরী। প্রবন্ধের ওপর আলোচনা করেন নিউ এজ সম্পাদক নুরুল কবীর, নিউ নেশন সম্পাদক মোস্তফা কামাল মজুমদার, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের চেয়ারম্যান ফরিদুল আলম, ডেইলি স্টারের বিভাগীয় সম্পাদক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) শহীদুল আনাম খান, সিনিয়র সাংবাদিক ও আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিশ্লেষক জগলুল আহমেদ চৌধূরী এবং আয়োজক সংগঠনের প্রেসিডেন্ট শবনম আজিম প্রমুখ। 
নুরুল কবীর বলেন, গত এক বছর ধরে ভারত আমাদের প্রধানমন্ত্রীকে যতটা বিব্রত করেছে তা করা উচিত হয়নি। ভারত আমাদের ১ বিলিয়ন ইউএস ডলার ঋণ দিয়েছে। এটি ঋণ নয়, ব্যবসা। ভারত আমাদের ঘরবাড়ি করে দেবে বলে দেয়নি, চাল বিক্রি করতে চেয়েও তা করেনি। অনেক দাবির মুখে টিপাইমুখ ড্যাম বন্ধ রেখেছে। তাদের এমন আচরণ আমরা চাই না। মানুষ হত্যা, বুদ্ধিজীবীদের মূর্খ বলা, পানির সমস্যা এগুলো দূর করতে আমাদের সমঝোতার মাধ্যমে কাজ করতে হবে। ভারত Drmvnx হয়ে আমাদের কিছু দেবে না। তিনি রাজনীতিবিদদের মধ্যে সার্বভৌমত্বের প্রশ্নেও একাত্মতা না থাকায় দুঃখ প্রকাশ করে বলেন, জাতীয়ভাবে একজোট হয়ে উদ্যোগী হলে ভারতের সঙ্গে নানা সমস্যার সমাধান সহজ হতো। তাদের হীনম্মন্যতা থেকে বের হয়ে আসতে হবে। তিনি বলেন, সরকার মনমোহন সিংয়ের সফর নিয়ে একটি কথাও বলেনি। দেশ কোনো রাজনৈতিক দলের নয়; দেশের মালিক জনগণ। দেশবাসীর জন্য সরকার কি করছে তা আমরা জানতে চাই। 
দিলারা আহমেদ চৌধুরী তার প্রবন্ধে দুদেশের সমস্যাগুলো বিস্তারিত তুলে ধরেন। তিনি বলেন, ভারতের সঙ্গে ভালো সম্পর্ক রাখা আমাদের জন্য জরুরি। সীমান্ত সমস্যা, অপদখলীয় জমি হস্তান্তর, সীমান্তে নিরাপত্তা বজায় রাখা এগুলো দুদেশের জন্যই প্রয়োজন। অমীমাংসিত ৬.৫ কিমি জমির মধ্যে দুই কাঠায় ১.৫ কিমি জমির কারণে বর্ডার ভাগ হয়নি। ফেনীর বিলোনিয়া সীমান্তে ২ কিলোমিটার এলাকার সমাধান হয়নি কারণ এতে বাংলাদেশের ৪০ একর জমি হাতছাড়া হয়ে যাবে। মুহুরী নদীতে চর পড়া, ভাঙনের কারণে আমাদের ভেতর থেকে এসব এলাকা চলে গেছে। মৌলভীবাজারের লাখেরনিয়ায় ৩ কিমি জমি এখনো অমীমাংসিত রয়েছে। বাংলাদেশ মৌজা ধরে কিছু জমি ফেরত চেয়েছিল; কিন্তু ভারত দিতে রাজি হয়নি। 
সীমান্তে হত্যা বন্ধ সম্পর্কে তিনি বলেন, ভারতের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেছেন জানুয়ারি থেকে জুন পর্যন্ত ৭ জন মারা গেছে; কিন্তু অধিকারের রিপোর্ট বলে ১৭। আমরা চাই বর্ডার কিলিং অবশ্যই শূন্যতে নেমে আসবে। পানিবণ্টন সম্পর্কে তিনি বলেন, শুষ্ক মৌসুমে আমাদের প্রয়োজনীয় পানি দিতে হবে। এ বণ্টনে ২০ শতাংশ নদীর জন্য, ৩৫ শতাংশ ভারতের এবং ৪৫ শতাংশ বাংলদেশকে দিতে হবে। তিস্তার পানিবণ্টনে গজলডোবা শেয়ারিং পয়েন্ট হওয়া দরকার। তিনি ট্রানজিট সম্পর্কে বলেন, কেউ বলছে ট্রানজিট দিলে ৫ হাজার কোটি টাকা রোজগার হবে। অন্য দল বলছে ১৫টি রুটে সড়ক ও রেলপথে করিডোর দেয়া হবে। এতে এক দেশের পণ্য অন্য দেশের মধ্য দিয়ে তৃতীয় একটি দেশে যাবে। ডবিস্নউটিওর আর্টিকেল ৫ অনুযায়ী কোনো দেশ ট্রানজিট দিলে বিনিময়ে ফি পাবে না। শুধু অবকাঠামো উন্নয়নে অর্থ পাবে। আমরা ইতিমধ্যেই ক্ষতির শিকার হচ্ছি। আখাউড়া রোড উন্নয়নে ২ হাজার গাছ কাটা হয়েছে। কিন্তু এর ক্ষতিপূরণ নিয়ে কথা হচ্ছে না। 
জগলুল আহমেদ চৌধূরী বলেন, মনমোহন সিংয়ের এ সফর অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। আমরা দীর্ঘদিন এই ভিজিটের জন্য অপেক্ষা করছি। আমাদের দৃষ্টিকোণ থেকে এটি অত্যন্ত প্রতীক্ষিত ছিল। তার এ সফরে বাংলাদেশের স্বার্থের অনুকূলে থেকে বেশকিছু সুযোগ গ্রহণ করা সম্ভব হবে। এ ভিজিট পুরোটাই ইস্যুভিত্তিক। ইস্যুগুলোর মধ্যে ট্রানজিট অন্যতম। এর পিছনে ইমোশন, পলিটিক্স, ন্যাশনাল ইন্টারেস্ট সবকিছু গুরুত্ব পাচ্ছে। বর্তমান যুগে পৃথিবীর সবখানেই কানেকটিভিটি হচ্ছে, এমনকি ভারত-পাকিস্তানও থেমে নেই। আমরাও পিছিয়ে থাকবো না। ভারত বাংলাদেশের জনগণকে ঢুকতে দেবে না বলে বেড়া দিচ্ছে। কিন্তু আমাদের জনগণ কেন ভারতে যায় সেটা খুঁজে বের করে তার সমাধান করতে হবে। আমরা এই ভিজিট পুরোপুরি সাপোর্ট করি। এটি আরো আগে হওয়া উচিত ছিল। এই ভিজিট থেকে বাংলাদেশ তার প্রত্যাশামতো অর্জন করতে পারবে। 
ফরিদুল আলম বলেন, আমরা মিডিয়ার মাধ্যমে যেটুকু জানতে পারছি, সরকারের পক্ষ থেকে এ ব্যাপারে কিছুই বলা হচ্ছে না। এখনো স্পষ্ট নয় যে, ট্রানজিট-ট্রান্সশিপমেন্ট না করিডোর দেয়া হচ্ছে। ট্রানজিট হলে যদি আমরা ফি না পাই তাহলে আমাদের লাভ কি? আমরা এখনো সেই '৭১-এর ইমোশন নিয়েই পড়ে আছি। ৪০ বছর আগে অনেক ঘটনাই ঘটে গেছে। ভারত জাতীয় স্বার্থে একবারও ছাড় দেয়নি। বাংলাদেশ বঞ্চিত হয়েই যাচ্ছে। তাদের প্রতিশ্রুত ২৫০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ আমরা পাইনি। ভারতের পক্ষ থেকে আবদার ছিল মংলা পোর্ট ব্যবহার করবে। অনুপ চেটিয়ার কথা অফিসিয়াল। তথ্য অধিকারের যুগে সরকারের পক্ষ থেকে এ বিষয়গুলো পরিষ্কার হওয়া দরকার। তবে পরবর্তী সরকার এলে ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক টিকবে কি না এ নিয়েও সংশয় রয়েছে। 
ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) শহীদুল আনাম খান বলেন, এক পক্ষ আশা করছে এটি ফলপ্রসূ হবে। অন্য দল সংশয় প্রকাশ করছে। গত বছরের জানুয়ারিতে প্রধানমন্ত্রীর সফরে ৫০টি আর্টিকেল নিয়ে আলোচনা হয়। এখন আমরা ভারতে করিডোর দিচ্ছি, ট্রানজিট নয়। ১৯৭২ সালে আমাদের সঙ্গে তাদের ট্রেড এগ্রিমেন্ট হয়। এতে ল্যান্ড, রিভার ও রেল ফ্যাসিলিটি ভালোভাবে চালু রাখার নিশ্চয়তা দেয়া হয়। এখন কানেকটিভিটির কথা বলা হচ্ছে বৃহত্তর পরিসরে। 
এক প্রশ্নের জবাবে নুরুল কবীর বলেন, আবুল হোসেনের মতো যোগাযোগমন্ত্রী থাকলে ট্রানজিট চুক্তি বাস্তবায়ন সম্ভব নয়। তাই আমাদের ভীত হওয়ার তেমন কোনো কারণ নেই।
